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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
ছন্দপতন 8 እዒ
কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকি। মানসী কেন আমার পরিবারের বিপদ হয়েছে বুঝতে পেরেছি। ধ্বংসের
নীচে নেমে যাবার আতঙ্ক চিনতে কষ্ট হয় না। মানসীর বাপ-দাদার অনেক ক্ষমতা। তারাই আমাদের তুলতে পারে নামাতে পারে।
কিন্তু এ সব চিস্তা তখন তুচ্ছ হয়ে গেছে আমার কাছে। একটি কিশোরী মেয়ে আমাকে পারিবারিক জীবনদর্শন থেকে মুক্তি দিয়েছে।
কাগজ নেই। সাদা ভালো কাগজ। ডায়েরির পাতা বড়ো ছোটো, তাতে কবিতা লিখতে ইচ্ছা! হয না। দেয়াল থেকে ইংরেজি বাংলা দেয়ালপঞ্জিটা নামিয়ে উলটে নিয়ে লিখতে শুরু করি—
চাতকের প্রাণ গেছে মেঘের আশ্বাস ধ্বনি শূনে ! চাত্যকিনি কিশোরী রাধার প্ৰাণটুকু শুধু ছিল প্রেমের খেলায়বজ্ৰদগ্ধ প্রেমিকের মরণ চিৎকারে চাতকের প্রাণটুকু গেছে। ওই মরে পড়ে আছে বিবর্ণ বিশীর্ণ দুর্বািঢাকা, তৃষার্ত মাটিতে।
এতটুকু পাখি তার কতটুকু প্ৰাণ ! দিয়ে গেছে অভিশাপ বজের সমান ! বউদি এসে বলেন, ঠাকুরপো, ন্যাবে না খাবে না। আজ ? তোমাকে একটা কথা বলতাম, কিন্তু ভরসা হচ্ছে না। দেড়টা বেজে গেল, যদি নেয়ে খেয়ে নিতে
ভীষণ খিদে পেয়েছে বাউদি ! দাঁড়াও, চট করে নেয়ে আসছি। খেতে দিয়ে কথাটা বোলো ? কথা আর কিছু নয়, অনেক ভেবে বউদি একটি যুক্তি আবিষ্কার করেছেন। দু-তিনটে বছর যদি অপেক্ষাই না করতে পারে মানসী আমার জন্য, কতটুকু মূল্য আছে তার ভালোবাসার ? একে কি ভালোবাসা বলে ? এমন হালকা যার মতি, এমন অনিশ্চিত যার প্ৰেম, কেন আমি তার জন্য সমস্ত পৃথিবীর সঙ্গে লড়াই করতে যাব, নিজের ভবিষ্যৎ নষ্ট করব ?
তুমি ক্ষতিপূরণের কথা বলছিলো। যে মেয়ের এটুকু সবুর সইবে না, তাকে হারালে কীসের ক্ষতি ।
এত বেলাতেও আজ ভাত ডাল মাছ তরকারি সব গরম। খেতে আমার প্রায়ই বেলা হয। ঢাকা ভাত ঠান্ডা, করকরে হযে থাকে। আমি ভাত মাখতে মাখতে বলি, ক্ষতি বইকী ! সব কিছু বাড়বে। কমন্স্ব ", "ালে শুধু ভালোবাসা ঠিক থাকবে মানুষের ! ওটা বাজে কথা। তবে তুমি এত ব্যস্ত হচ্ছে কেন ? এখন বিয়ে করার ইচ্ছে আমার নেই, সুবিধাও নেই।
বউদি যেন আকাশ থেকে পড়েন।-ওমা, তুমিই না। সকালে বললে- ? কী বললাম ? তুমি বললে মেলামেশা কমিয়ে দিতে, আমি বললাম তা পারব না। বিয়ের কথা তুমিই তুলেছিলে।
v3 গভীর অতল গহন এক রহস্যের সন্ধান যেন বাউদি পেয়েছেন। কল্পনাতীতের মুখোমুখি হওয়ার বিস্ময় দেখা দেয় তার মুখে । সত্যই তিনি বাক্যাহারা হয়ে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকেন।
भनेिक १भ-३१
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